
েখলাফত তথা রাসূল (সা.)-এর উত্তরািধকারী
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প্িরয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর িতেরাধােনর পর মুসলমানেদর মধ্েয প্রথম অৈনক্য ও মতেভদ সৃষ্িট হয় েখলাফত
তথা রাসূল (সা.)-এর উত্তরািধকারীেক েকন্দ্র কের৷ যার ফেল সৃষ্িট হয় িবিভন্ন দল উপদল। এক দল িবশ্বাস কের েয
নবী (সা.) তার েকান প্রিতিনিধ িনেয়াগ কের যানিন । এ গুরু দািয়ত্ব তার উম্মতেদর উপর অর্পন কের েগেছন। আর অন্য
দল িবশ্বাস কের েয িতিন তার প্রিতিনিধ বা ইমাম িনযুক্ত কের েগেছন। এই ইমামেদর সংখ্যা হচ্েছ বােরাজন, যােদর
প্রথম  হচ্েছন  হযরত  আলী  (আ.)  আর  েশষ  হযরত  মাহদী  (আ.)।  এই  বােরা  ইমাম  সর্ম্পেক  িবিভন্ন  হাদীস  ও  েরওয়ােযত
বর্িণত  হেয়েছ।  তােদর  মধ্েয  উল্ল্েযখেযাগ্য  গ্রন্থ  সমূহ  হচ্েছ  সহীহ  আল  বুখারী,  সহীহ  আল  মুসিলম,  সহীহ  আত
িতরিমিয, আবু দাউদ ও মুসনােদ আহমদ। ইমামত িনেয় মুসলমানেদর মধ্েয মতিবেরাধ থাকেল ও হযরত মাহদী (আ.) েয েশষ
ইমাম  এবং  েশষ  যামানায়  তার  আিবর্ভাব  ঘটেব  তার  ইমামত  সম্পর্েক  কােরা  মধ্েযই  েকান  মতেভদ  েনই।  অবশ্য  বাহাই
সম্প্রদায়  এ  সর্ম্পেক  ভ্রান্ত  মতবাদ  প্রচার  কের  থােক।  শুধুমাত্র  ইসলাম  ধর্মাবলম্বীরাই  নয়  অন্যান্য
ধর্মাবলম্বীরা ও তােদর ধর্মীয় গ্রন্েথর বর্ণনা অনুসাের িবশ্বাস কের েয, পৃিথবীর েশষ যুেগ একজন ত্রাণকর্তা
ও  মুক্িতর  দূত  আসেবন-িযিন  সমস্ত  দুিনয়ােক  অন্যায়-অিবচার-জুলুম-অত্যাচার  ও  িনর্যাতেনর  কবল  হেত  মুক্ত
করেবন।  িতিন  িবশ্বব্যািপ  ইসলামী  হুকুমাত  ও  ন্যায়িবচার  কােয়ম  করেবন  এবং  পৃিথবীর  বুক  েথেক  অসত্য  এবং
েশাষেণর পিরসমাপ্িত ঘটােবন। তার আগমন অবশ্যম্ভাবী এবং এ িবষেয় েকােনা সন্েদেহর অবকাশ নাই। তার আিবর্ভাব

না হওয়া পর্যন্ত িকয়ামত সংঘিটত হেবনা।
 : পিবত্র েকারআেন আল্লাহ বেলেছনوم ندعوا کل اناس بامامهم

অর্থাৎ: েসই িদন (িকয়ামেতর িদন) প্রত্েযক জািতেক তােদর ইমােমর সােথ ডাকা হেব। (আল আসরা, আয়াত নং- ৭১)
মানব  জীবেন  েনতার  গুরুত্ব  অপিরসীম।  মানুষ  প্রিতিনয়ত  তার  ৈবষয়ীক  উন্নিত  ও  অগ্রগিতর  জন্য  েকান  না  েকান
মাধ্যম অবলম্বন কের থােক। মানব জীবেন েনতৃত্েবর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান েকানক্রেমই অস্বীকার করা যায় না। আর
এ  গুরুত্ব  অনুধাবন  কেরই  মহানবী  (সা.)  িনর্েদশ  িদেয়েছন-“েতামােদর  মধ্েয  িতনজন  ব্যক্িত  একত্ের  অবস্থান
একজনেক আমীর বা েনতা বািনেয় নাও”।(সুনােন আিব দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ:-৩৪; মুসনােদ আহমাদ, ২য় খণ্ড, পৃ-১৭৭, ৈবরুত

প্িরন্ট।)
েযেহতু  ইসলাম  এেসেছ  মানবতার  মুক্িতর  বার্তা  িনেয়  তাই  ইহ  জগেত  মানবতার  শান্িত  ও  কল্যাণ  এবং  পরকােলর
েসৗভাগ্য ও মুক্িতর কথা দ্ব্যর্থহীনভােব েঘাষণা েদয় আল েকারআেনর িবিভন্ন স্থােন। আল েকারআেন সর্বশক্িতমান

,আল্লাহ ঐ সব েলাকেদর প্রশংসা কেরেছন, যারা বেলন
ربنا آنا فی الدنیا حسنه و فی الأخر حسنه و قنا عذاب النار

অর্থাৎঃ েহ আমােদর প্রিতপালক, তুিম আমােদরেক এ ইহজগত এবং পরজগেতর মঙ্গল দান কর।(আল বাকারা-২০১)
মুসািফরেদর  জন্য  তােদর  ভ্রমন  কাজ  সুষ্ঠ  পিরচালনার  জন্য  মহানবীর  এ  শাশ্বত  িনর্েদশ  এটাই  প্রমাণ  কের  েয,
মুসলমানেদর সামািজক ও রাষ্টীয় কর্মকান্ড সিঠক খােত প্রবািহত এবং সুষ্ঠ পিরচালনার জন্য একজন আমীর বা েনতার
প্রেয়াজনীয়াতা  ভ্রমন  কােলর  েনতৃত্েবর  েচেয়ও  অিধক  গুরুত্বপূর্ন।  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  দু’িতন  িদেনর  জন্য
েকাথাও  েগেলও  তার  একজন  স্থলািভিষক্ত  িনযুক্ত  কের  েযেতন।  অথচ  িতিন  এ  দুিনয়া  েথেক  িচরতের  িবদায়  িনচ্েছন

িকন্ত েকান প্রিতিনিধ িনযুক্ত কের যানিন এটা িকভােব সম্ভব !!!!!



যিদ ধেরও িনই েয মহানবী (সা.)তার মৃত্যু পরবর্িত েকান স্থলািভিষক্ত িনযুক্ত কের যানিন। বিন সিকফায় কেয়কজন
সাহাবী  কর্তৃক  হযরত  আবু  বকরেক  (রা)  খিলফা  িনর্বাচন  করা  হয়।  আর  এটাই  যিদ  সিঠক  পদ্ধিত  হয়  তাহেল  দ্িবতীয়
খিলফােক েকন হযরত আবুবকর িনেজই মেনানয়ন িদেলন ? আবার হযরত ওমর তার পরবর্িত খিলফা িনর্বাচেনর ক্েষত্ের ছয়
সদস্েযর একটা েবার্ড ৈতরী কেরন।  আর চতুর্থ খিলফা হযরত আলী েখলাফত লাভ কেরেছন গন-িবপ্লেবর মাধ্যেম। হযরত
মুহাম্মদ (সা.) খিলফা িনর্বাচেনর দািয়ত্বভার যিদ উম্মেতর উপরই ন্যাস্ত কের েথেক থােকন তেব তেব দ্িবতীয় ও
তৃতীয় খিলফা িনর্বাচন পদ্ধিত িক ৈবধ? চার খিলফা চার পদ্ধিতেত েখলাফত লাভ কেরেছন, তাহেল িক খিলফা িনর্বাচেন
ইসলােম  সুিনর্িদষ্ট  েকান  পদ্ধিত  েনই?  আর  যিদ  বলা  হয়  হযরত  আবু  বকর  গনেভােট  িনর্বািচত  খিলফা  িহসােব  তার
মেনানয়ন অনুযায়ী হযরত ওমেরর েখলাফত ৈবধ হেয়েছ, তাহেল প্রশ্ন হেলা এ কাজিট িক রাসূল (সা.)কের েযেত পারেতন না

?
িনশ্চয় িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)  হযরত আবু বকর (রা.)হযরত ওমর (রা.)  এবং হযরত ওসমােনর (রা.)  েচেয়ও েবশী
জ্ঞান রাখেতন। িযিন সকল জ্ঞােনর আধার। হযরত আবু বকর (রা.)হযরত ওমর (রা.) এর মাথায় এ িচন্তা আসেত পারেলা েয,
উম্মেতর জন্য পরবর্তী খিলফা িনর্বাচন কের েযেত হেব। আর মহা নবী (সা.) এর মস্িতস্ক মুবারেক এ িবষেয় িচন্তার

উদ্েরক হেব না এটা েকান সুস্থ িবেবকবান ধার্মীক মুসলমান িকছুেতই যুক্িতযুক্ত বেল েমেন িনেত পাের না।
প্িরয়  নবী  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  এর  পরেলাকগমেণর  পর  সাহাবীগণ  কর্তৃক  প্রথম  খিলফা  িহসােব  হযরত  আবু  বকেরর

িনেয়াগ  এবং  তার  পক্েষ  বাইয়াত  গ্রহণেক  েকানক্রেম  ইিতহােসর  পাতা  েথেক  মুেছ  েফলা  যােবনা।
বিন সিকফা নামক স্থান খিলফা িনর্বাচেন অংশ গ্রহণকারী সকল সাহাবােদর রায় স্বস্থােন সম্মােনর দাবী রােখ।

তেব  প্রশ্ন  হেলা  রাসূেলর  (সা.)েখলাফেতর  পদিট  িক  েকান  ৈবষিয়ক  ব্যাপার  নািক  ঐশ্বরীক  িবষেয়র  অন্তর্ভূক্ত?
দ্বীন  ইসলাম  মানবতার  উভয়  জগেতর  শান্িত  ও  মুক্িতর  বার্তা  িনেয়  আগমন  কেরেছ।  তাই  এ  পদিটও  িনশ্চয়  একাধাের

ৈবষয়ীক ও ধর্মীয়-আধ্যাত্িমক িবষেয়র অন্তর্ভূক্ত।
যখন  সামান্য  ৈবষয়ীক  ব্যাপাের  মানুষ  ভূল  করেত  পাের  েসক্েষত্ের  এতবড়  ধর্মীয়  ও  আধ্যাত্িমক  েনতা  িনর্বাচন

েকানক্রেমই ভূেলর উর্েধ হেত পাের না ।
মহাপ্রভূ  আমােদর  ইহেলৗিকক  শান্িত  ও  পরেলৗিকক  িচরস্থায়ী  মুক্িতর  জন্েয  এমন  অবলম্বন  ও  েনতৃত্েবর  সন্ধান
িদেবন যারা সমস্ত পাপ-পংিকলতা েথেক থাকেবন মুক্ত, ঐশ্বরীক গুনাবলীেত হেবন পিরপূর্ন এটাইেতা প্রেভূত্েবর
দাবী।  আর  তাই  িতিন  তার  বান্দােদর  সিঠক  পেথ  পিরচালনার  জন্েয  আিদ  িপতা  হযরত  আদম(আ.)েথেক  েশষ  নবী  হযরত

মুহাম্মদ(সা.)পর্যন্ত  িবিভন্ন  সমেয়  এইসব  মহাপুরুষেদর  প্েররণ  কেরেছন  ।
েশষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)আরব জািহিলয়ােতর যুেগ আল্লাহর অিহ বা প্রত্যােদেশর মাধ্যেম মানুষেক েহদােয়ত
কেরেছন।  তৎকালীন  অশান্ত  আরবেদেশ  মানুষ  ইসলােমর  পরশ  েপেয়  স্বস্িতর  িনঃশ্বাস  িফের  েপেয়িছল।  তারা  যখন
ধ্বংেসর  অতল  গহবেরর  সন্িনকেট  েপৗেছ  িগেয়িছল,  যখন  তারা  িনজ  কন্যা  সন্তানেদর  জীবন্ত  কবর  িদত  তখন  ইসলােমর
শাশ্বত  িনর্েদশাবলী  অনুসরন  কের  অল্প  িদেনর  মধ্েয  তদািনন্তন  িবশ্েবর  দুই  পরাশক্িত  তথা  পারস্য  ও  েরাম

সাম্রাজ্যেক  চ্যােলঞ্জ  করেত  সক্ষম  হেয়িছল।
আল্লাহ তাআলা পিবত্র েকারআেন বেলেছন:- “আর েতামােদর ওপর আল্লাহর িনয়ামতগুেলা স্মরণ কর েয, েতামরা পরস্পেরর
শত্রু িছেল, অতঃপর িতিন েতামােদর হৃদেয় প্রীিত সঞ্চার কের িদেলন, ফেল েতামরা তাঁর অনুগ্রেহ পরস্পর ভাই ভাই
হেয় েগেল, এবং েতামরা আগুেনর গহ্বেরর (জাহান্নােমর) িকনারায় িছেল, আর িতিন (আল্লাহ) েতামােদর তা েথেক রক্ষা

করেলন।



    নবুয়্যত ও েরসালােতর ধারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যেম পিরসমাপ্িত ঘেটেছ। আল্লাহর এ মেনানীত দ্বীন
িকয়ামত অবিধ অব্যাহত থাকেব। প্িরয় নবী (সা.)  েয দ্বীন প্রিতষ্ঠা ও প্রবর্তন করেলন অক্লান্ত পিরশ্রম,  চরম
আত্মত্যাগ ও েজহাদ এবং বহু শহীেদর  িবিনমেয় তার সংরক্ষেণর জন্য িক এমন কাউেক দািয়ত্ব িদেয় যােবন না িযিন

অিবকল তার মতই হেবন?
িনশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলািমন তার পিবত্র দ্বীন ইসলাম সংরক্ষেণর জন্য এমন ব্যক্িতবর্গেক িনেয়ািজত েরেখেছন
যারা  আল  েকারআেনর  ন্যায়  পিবত্র,  যােদরেক  আল্লাহ  িনেজই  সমস্ত  পাপ  পংিকলতা  েথেক  মুক্ত  েরেখেছন।  পিবত্র

-েকারআেন  আল্লাহ  তাআলা  বেলেছন
ركَُمْ تطَْهِراً جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهـهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِإن

েহ  আহেল বাইত!  আল্লাহ েকবল চান েতামােদর হেত সর্ব প্রকােরর কলুষ দূের রাখেত এবং েতামােদর সম্পূর্ণরূেপ 
পিবত্র রাখেত।(সূরা আল-আহযাব, আয়াত নং:-৩৩)

আল্লাহ  তার  পিবত্র  দ্বীন  ইসলামেক  অপিবত্র  েকান  ব্যক্িত  দ্বারা  পিরচািলত  অথবা  সংরক্িষত  করেত  পােরন  না।
িনঃসন্েদেহ েশষ নবীর পর েকারআেন উল্িলিখত ঐ সব পিবত্র মহা-পুরুষরাই হেবন দ্বীন ইসলােমর সংরক্ষক, রাসূেলর
আদর্শ বাস্তবায়নকারী এবং েকারআন ও শিরয়েতর সিঠক ব্যাখ্যা দানকারী। আল েকারআেন বর্িণত আহেল বাইত কারা ? সিহ
হাদীেস এেসেছ েয, তারা হচ্েছন- হযরত মুহাম্মদ (সা.), হযরত আলী (আ.), হযরত ফােতমা(সা.আ.), ইমাম হাসান (আ.) ও ইমাম

েহাসাইন (আ.)।
আল্লাহ কর্তৃক হযরত আলীর মেনানয়ন

আহেল বাইেতর িশরমিন, মা ফােতমার প্িরয় স্বামী, েবেহস্েতর সর্দার ইমাম হাসান ও েহাসাইন (আ.) এর সম্মািনত িপতা
-হযরত আলী (আ.) হচ্েছন মুিমনেদর েনতা বা অিভভাবক। এ প্রসঙ্েগ পিবত্র েকারআেন মহান আল্লাহ তাআলা বেলেছন

لاَةَ وَيُؤْتوُنَ الزكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ نَ يُقِيمُونَ الصِذنَ آمَنُوا الِذهُ وَرسَُولُهُ وَالكُمُ اللِمَا وَليِإن
অর্থাৎ িনশ্চয় েতামােদর অিভভাবক হচ্েছন আল্লাহ ও তার রাসূল এবং যারা ইমান এেনেছ, নামায কােয়ম কেরেছ আর রুকু
অবস্থায় যাকাত প্রদান কেরছ। (সূরা আল-মােয়দা, আয়াত নং-৫৫) অিধকাংশ তাফসীরকারকেদর মেত এ আয়াত িট হযরত আলীর
(আ.) ব্যাপাের অবিতর্ণ হেয়েছ।(তাফসীের দুররুল মানসুর, ২য় খণ্ড, পৃ:-২৯৩; তাফসীের আল কািবর, ৩য় খণ্ড, পৃ:-১৩;
তাফসীের তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ;-১৬৫; তাফসীের বাইযাভী, ২য় খণ্ড, পৃ:-১৬৫; তাফসীের আল কাশশাফ, সূরা মােয়দার ৫৫

নং আয়াত দ্রঃ)।

নবী কর্তৃক হযরত আলীর (আ.) মেনানয়ন
:নবী (সা.) এর নবুয়ত লােভর িতন বছর পর যখন পিবত্র েকারআেনর এ আয়াতিট অবতীর্ণ হয়

 وَأنَْذِرْ عَشِرََكَ الأْقَْربَِنَ
অর্থাৎ:(েহ  নবী)  তুিম  েতামার  িনকটবর্তী  আত্িময়  স্বজনেক  (েদাযেখর  আজােবর)  ভয়  প্রদর্শন  কর।(সূরা  আশ-শূরা,

আয়াত নং-২১৪)
প্রায়  সকল  তাফসীরকারক  ও  ঐিতহািসকেদর  মেত  মহানবী  (সা.)  তখন  বিন  হােশম  েগাত্েরার  ৪৫  জন  িবিশষ্ট
ব্যক্িতবর্গেক দাওয়াত কেরন। অপ্যায়ন েশেষ িতিন েমহমানেদর মুেখামুিখ দািড়েয় মহান আল্লাহর প্রশংসা ও  গুণ
িকর্তন পূর্বক সুস্পষ্ট ভােব তার েরসালােতর সুমহান বার্তা সকেলর সামেন ব্যক্ত কের বলেলন :-  েহ েলাক সকল
আমার মত উত্তম িজিনষ েতামােদর জন্য অন্য আর েকউ আেনিন। আিম েতামােদর জন্য ইহকাল ও পরকােরর মঙ্গল িনেয় আগমণ



কেরিছ।  আল্লাহ  আমােক   িনর্েদশ  িদেয়েছন  েতামােদরেক  েসই  মঙ্গেলর  িদেক  আহবান  জানােত।  অতপর  িতিন
বলেলন:“েতামােদর মধ্য েথেক আমার সাহায্যকারী হওয়ার মত েক আেছা? েয আমার ভাই, সাহায্যকারী, উত্তরাধীকারী ও

খিলফা হেব”?
মহানবীর এ বক্তব্য শুেন সবাই যখন নীরব তখন এক যুবক হাত উচু কের িনস্তব্ধতা ভঙ্গ কের দ্ব্যার্থহীন কন্েঠ
েঘাষনা করেলা “আিম আপনােক সাহায্েযর জন্য প্রস্তুত আিছ ইয়া রাসূলু্ল্লাহ।” এ যুবক আর েকউ নন িতিন হচ্েছন
েশের েখাদা হযরত আলী (আ.)। নবী (সা.) তােক বসেত বলেলন। আবােরা িতিন প্রশ্নিট পুনরাবৃত্িত করেলন। এবারও আলী
ছাড়া  অন্য  কােরা  সাড়া  পাওয়া  েগল  না।  পুনরায়  িতিন  আলীেক  বসেত  বলেলন।  এভােব  িতিন  পরপর  িতন  বার  প্রশ্নিটর

পুনরাবৃত্িত কেরন এবং প্রিতবার আলীই হাত উচু কের তােক সাহায্য করার প্রিতশ্রুিত ব্যক্ত কেরন।
এ পর্যােয় রাসূল (সা.) েঘাষনা কেরন :-“িনশ্চয় এই যুবক (আলী) আমার ভাই, আমার উত্তরাধীকারী এবং েতামােদর মােঝ

আমার খিলফা। েতামারা সকেল তার কথা শ্রবণ করেব এবং অনুসরন করেব”।
উক্ত ঘটনা িবিভন্ন ইিতহাসেবত্তা তােদর স্ব-স্ব গ্রন্েথ বর্ণনা কেরেছন, তন্মধ্েয উল্েলখ েযাগ্য হল: তািরেখ
তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ:৬২-৬৩; তািরেখ কােমল, ২য় খণ্ড, পৃ:৪০-৪১; মুসনােদ আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃ:১১১; কানযুল উম্মাল,

৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ:৩৯৬।
তাবুেকর  অিভযান  প্রক্কােল  মুহাম্মদ  (সা.)  হযরত  আলীেক  (আ.)মদীনার  গভর্ণর  িনযুক্ত  কের  তার  উপর  দািয়ত্বভার
অর্পন কেরন। িকন্ত হযরত আলী যুদ্েধ যাবার জন্য িপড়ািপিড় করেল নবী (সা.) আলীেক উদ্েদশ্য কের বলেলন: “েহ আলী
েতামার অবস্থান আমার কােছ িঠক েসরূপ, েযরূপ হারুেনর অবস্থান মুসার কােছ তেব পার্থক্য হল আমার পের েকান নবী

আসেবনা”।
গািদের খুেমর ঘটনা :

দশম িহজরীেত িবশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)এর আহবােন সাড়া িদেয় লােখা মুসলমান মক্কায় হজ্বব্রত পালন করেত
যান। মিদনায় িহজরেতর পর এিটই িছল রাসূেলর প্রথম হজ্ব। শুধু প্রথম নয়, তাঁর েশষ হজ্বও এিট। ওই হজ্েবর িকছু
িদন পরই িবশ্েবর সর্বশ্েরষ্ঠ মহামানব হজরত মুহাম্মদ(সা.) ইন্েতকাল কেরন। মক্কার পেথ রাসূেলেখাদা (সা.)-র
সফরসঙ্গী হওয়ার জন্য িবপুল সংখ্যক মুসলমান মিদনায় জেড়া হন। রাসূেলর এ হজ্বেক নানা নােম অিভিহত করা হয়। এর

মধ্েয হুজ্জাতুল িবদা, হুজ্জাতুল ইসলাম, হুজ্জাতুল বালাগ, হুজ্জাতুল কামাল ও হুজ্জাতুত তামাম অন্যতম।
রাসূল  (সা.)  হজ্েবর  উদ্েদশ্েয  রওনা  হওয়ার  আেগ  েগাসল   কের  পুত-পিবত্র  হেয়  খুব  সাধারণ  দুই  টুকেরা  কাপড়
পিরধান কেরন। এর এক টুকেরা কাপড় েকামর েথেক িনচ পর্যন্ত পেরন ও অপর টুকেরা ঘােড় ঝুিলেয় েনন। মহানবী(সা.)
২৪ অথবা ২৫ েশ জ্িবলকাদ শিনবার হজ্বব্রত পালেনর উদ্েদশ্েয মিদনা েথেক পােয় েহঁেট মক্কার পেথ রওনা হন। িতিন
তার  পিরবােরর  সব  সদস্যেকও  সঙ্েগ  েনন।  নারী  ও  িশশুরা  উেটর  িপেঠ  আর  রাসূল  চেলেছন  পােয়  েহেট।  রাসূেলর
েনতৃত্বাধীন ওই কােফলায় েসিদন মুহািজর ও আনসাররাসহ বহু মানুষ অংশ িনেয়িছেলন। ১৮ই জ্িবলহজ্ব বৃহস্পিতবার
হজ্ব েশেষ মিদনায় েফরার পেথ রাসূল (সা.) যখন জুহফা'র কাছাকািছ গ্বািদের খুম নামক স্থােন েপৗঁছান, িঠক তখিন

,রাসূেলর কােছ ওিহ নািজল হয়। িজব্রাইল (আ.) আল্লাহর পক্ষ েথেক রাসূলেক উদ্েদশ্য কের বেলন
هَا الرسُولُ بَلغْ مَا أنُزلَِ إلَِيْكَ مِن ربكَ ۖ وَإنِ لمْ تفَْعَلْ فَمَا بَلغْتَ رسَِالََهُ َيَا أ

েহ রাসূল ! েতামার প্রিতপালেকর কাছ েথেক েতামার প্রিত যা অবতীর্ণ হেয়েছ তা তুিম সবার কােছ েপৗঁেছ দাও, যিদ' 
তা না কর তাহেল েতা তুিম তার বার্তা প্রচার করেল না ।' (সূরা মােয়দা: আয়াত ৬৭)

রাসূেল েখাদা (সা.) আল্লাহর িনর্েদশ পাওয়ার পর িতিন সবাইেক সমেবত হেত বলেলন। চলার পেথ যারা িকছুটা এিগেয়



িগেয়িছেলন  তারা  েপছেন  িফের  আেসন।  আর  যারা  েপছেন  িছেলন  তারা  এিগেয়  এেস  ওই  স্থােন  েথেম  যান।  েরৗদ্রস্নাত
উত্তপ্ত  মরু  হাওয়ায়  সবাই  তখন  ক্লান্ত  অবসন্ন  ।  তারপরও  সবাই  খুবই  মেনােযাগ  সহকাের  অেপক্ষা  করেত  লাগেলন
রাসূেলর বক্তব্য শুনার জন্য। তারা বুঝেত পারেলন,  রাসূল (সা.)  মুসলমানেদর জন্েয নতুন েকােনা িবধান বা িদক

িনর্েদশনা েদেবন ।
ওই  স্থােন  পাঁচিট  পুরেনা  গাছ  িছল।  রাসূেলর  িনর্েদেশ  গােছর  িনেচর  জায়গাটুকু  পিরস্কার  করা  হেলা।  এরপর
সাহািবরা  েসখােন  চােদায়া  টািনেয়  িদেলন।  েজাহেরর  আজান  েদয়ার  পর  মহানবী  সবাইেক  িনেয়  েসখােন  নামাজ  আদায়
করেলন।  এরপর  উেটর  িজনেক  মঞ্েচর  মত  কের  তােত  আেরাহণ  করেলন  এবং  সমেবত  সবাইেক  উদ্েদশ্য  কের  বলেলন,  'সমস্ত
প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুর আলািমেনর। আমরা তারই সাহায্য চাই ও তার ওপরই ঈমান এেনিছ। তার ওপরই
আমােদর ভরসা। েকবল িতিনই িবভ্রান্তেদরেক সৎ পেথ পিরচালনা করার ক্ষমতা রােখন। আর আল্লাহ যােক িদকিনর্েদশনা
েদন, িতিন েযন িবভ্রান্তকারীেত পিরণত না হন। আিম এ সাক্ষ্য িদচ্িছ েয, িতিন ছাড়া আর েকউ উপাসনার েযাগ্য নয়
এবং মুহাম্মদ হচ্েছ তার বান্দা ও  প্রিতিনিধ। দয়াময় ও  মহাজ্ঞানী আল্লাহই আমােক এ  সংবাদ িদেয়েছন েয,  আমার
ইহকালীন জীবেনর েময়াদ েশষ হেয় এেসেছ, অিচেরই আমার জীবেনর অবসান ঘটেব, মহান সৃষ্িটকর্তার ডােক সাড়া িদেয় এ
জগত  েছেড়  চেল  েযেত  হেব  আমােক।  আমার  ও  আপনােদর  ওপর  েযসব  িবষয়  অর্িপত  হেয়েছ,  েসসব  িবষেয়  আমরা  সবাই

দািয়ত্বশীল।  আপনােদর  িক  অিভমত?'
এ সময় সবাই উচ্চস্বের বেল ওেঠন, 'আমরা এ সাক্ষ্য িদচ্িছ েয, বার্তা েপৗঁেছ েদয়া, কল্যাণকািমতা তথা দািয়ত্ব

পালেনর ক্েষত্ের আপিন েকােনা ধরেনর অবেহলা কেরনিন। আল্লাহ আপনােক পুরস্কৃত করেবন।'
এ  সময়  রাসূল  (সা.)  বেলন,  'আপনারা  িক  এ  সাক্ষ্য  িদচ্েছন  েয-আল্লাহ  এক  ও  অদ্িবতীয়,  মুহাম্মদ  তাঁর  বান্দা  ও
রাসূল   এবং  েবেহশত,  েদাজখ,  মৃত্যু  ও  িকয়ামেতর  িবষেয়  কােরা  েকােনা  সন্েদহ  েনই।  এ  ছাড়া,  আল্লাহ  মৃতেদরেক

পুণরায় জীিবত করেবন?'
উত্তের সবাই সমস্বের বেলন-'হ্যা আমরা এ  সত্েযর ব্যাপাের সাক্ষ্য িদচ্িছ।'  এরপর রাসূল (সা.)  সৃষ্িটকর্তার

উদ্েদেশ বেলন, 'েহ আল্লাহ আপিনেতা েদখেতই পাচ্েছন।'
এরপর রাসূল (সা.) বেলন, 'আিম আপনােদর আেগ হাউেজ কাউসাের প্রেবশ করেবা। এরপর আপনারা েসখােন প্রেবশ করেবন এবং
আমার পােশ অবস্থান েনেবন। সানা ও বসরার মধ্েয েয দূরত্ব,আমার হাউেজ কাউেসর প্রশস্ত হেব েস পিরমাণ। েসখােন

থাকেব তারকারািজ এবং রুপার পাত্র।'
 এরপর িবশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) সবার উদ্েদেশ বেলন,  'মূল্যবান ও সম্মািনত েয দুিট িজিনস আপনােদর কােছ
েরেখ যাচ্িছ, আপনারা কীভােব তা েমেন চেলন, তা আিম েদখেত চাই।' এ সময় সবাই সমস্বের বেল ওেঠন, 'েহ রাসূলুল্লাহ,

ওই দু'িট মূল্যবান ও সম্মািনত িজিনস কী?'
 

রাসূল (সা.) বলেলন, আিম েতামােদর জন্য অিত মূল্যবান দুিট বস্তু েরেখ যাচ্িছ। একিট হচ্েছ আল্লাহর িকতাব আল
কুরআন আর অপরিট হচ্েছ আমার পিবত্র আহেল বাইত। যিদ েতামরা এ দুেটােক শক্ত কের আকেড় ধর তেব কখেনাই পথ ভ্রষ্ট
হেব  না।  এ  হািদসিট  সামান্য  শব্েদর  তারতম্যেভেদ  িবিভন্ন  িবশুদ্ধ  সূত্ের  বর্িণত  হেয়েছ।  তন্মধ্েয  উল্েলখ
েযাগ্য  হচ্েছ-  সিহহ  মুসিলম,  ৭ম  খণ্ড,  পৃ:-১২২,  দারুল  িযল,  ৈবরুত;  সিহহ  িতরিমিয,  ৫ম  খণ্ড,  পৃ:-৬৬৩,  ৈবরুত;
মুসনােদ আহমাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ:-১৪, ৈবরুত; কানযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃ:-১৮৭;  মুসতাদরােক হােকম, ৩য় খণ্ড, পৃ:-১৪৮,

ৈবরুত।



 এরপর আল্লাহর রাসূল (সা.) আলী (আ.)এর হাত উত্েতালন কেরন। এ সময় তােদর বগেলর িনচ েথেক এক ঝলক শুভ্রতা ফুেট
ওেঠ এবং সবাই তা েদখেত পায়। এরপর রাসূল (সা.) বেলন, “মহান আল্লাহ হচ্েছন আমার ওিল এবং রক্ষণােবক্ষণকারী ।
আিম হচ্িছ মুিমন-িবশ্বাসীেদর ওিল ও অিভভাবক,আর আিম যার েনতা ও অিভভাবক, আলীও তার েনতা ও অিভভাবক।' এরপর িতিন
েদায়া কেরন। রাসূল (সা.) বেলন, 'েহ আল্লাহ ! েয আলীেক বন্ধু মেন কের তুিম তােক দয়া ও অনুগ্রহ কেরা, আর েয আলীর

সােথ শত্রুতা কের, তুিম তার প্রিত একই মেনাভাব েপাষণ কেরা।”
 িবশ্বনবী  এসব  বার্তা  অন্যেদর  কােছ  েপৗঁেছ  িদেত  উপস্িথত  সবার  প্রিত  িনর্েদশ  েদন।  তখনও  সমেবত  হাজীরা  ওই
স্থান ত্যাগ কেরনিন। এরই মধ্েয হযরত িজব্রাঈল (আ.) আল্লাহর বাণী অবিতর্ণ হেলন, মহান রাব্বুল আলািমন ইরশাদ

কেরেছন:-
'আজ  েতামােদর  জন্য  েতামােদর  দ্বীন  পূর্ণাঙ্গ  করলাম,  েতামােদর  প্রিত  আমার  অনুগ্রহ  সম্পূর্ণ  করলাম  এবং

ইসলামেক  েতামােদর  দ্বীন  বা  জীবন  িবধান  িহেসেব  মেনানীত  করলাম।'  (  সূরা  মােয়দা;  আয়াত-৩)
এই হাদীসিট িবিভন্ন তাফসীরকারক ও মুফাসসীরগণ তােদর িনজ িনজ গ্রন্েথ বর্ণনা কেরেছন। তন্মধ্য িকছু গ্রন্েথর
নাম এখােন উল্েলখ করা হল। সিহহ মুসিলম, ২য় খণ্ড, পৃ:-৩৬২; সিহহ িতরিমিয, হাদীস নং:-৪০৭৮; মুসনােদ আহমাদ, ২য় 
খণ্ড,  পৃ:-৪১২;  সুনােন  ইবেন  মাজা,  ১ম  খণ্ড,  পৃ:-৪৫;  মুসতাদরােক  হােকম,  ৩য়  খণ্ড,  পৃ:-১১৮;  তািরেখ  ইয়াকুবী,  ২য়
খণ্ড, পৃ:-৪৩; তািরেখ তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ:-৪২৯; সুনােন নাসাই, ৫ম খণ্ড, পৃ:-১৩২; আল মুসনাদ আল-জােম, ৩য় খণ্ড,
পৃ:-৯২; আল মুজাম আল-কািবর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:-১৬; কানজুল উম্মাল, ১৩ তম খণ্ড, পৃ:-১৬৯; তািরেখ দােমশক, ২য় খণ্ড,

পৃ:-৪৫।
 

আয়াতিট নািজল হওয়ার পর রাসূল (সা.)বেলন,  'আল্লাহু আকবার। িতিন ধর্মেক পূর্ণাঙ্গ কেরেছন,  অনুগ্রহ সম্পূর্ণ
কেরেছন  এবং  আমার  েরসালাত  ও  আমার  পের  আলীর  েনতৃত্েবর  ওপর  আল্লাহ  সন্তুষ্ট।'  এর  পরপরই  সবাই  আলী(আ.)-েক

অিভনন্দন  জানােত  থােকন।
সবার আেগ আবু বকর ও ওমর  এিগেয় এেস বলেলন, 'েহ আিব তািলেবর সন্তান, েতামােক অিভনন্দন। আজ েতামার ওপর দািয়ত্ব

এেসেছ। তুিম আমােদর এমনিক সব নারী ও পুরুেষর অিভভাবক।'
ইবেন আব্বাস বলেলন, 'আল্লাহর কসম। আলীর েনতৃত্ব েমেন েনয়া সবার জন্য ওয়ািজব।'  এ অবস্থায় িবিশষ্ট কিব িহসান
িবন  সােবত  রাসূলেক  উদ্েদশ্য  কের  বলেলন,  'েহ  রাসূলুল্লাহ।  আলীর  শােন  একিট  কিবতা  বলার  অনুমিত  চাচ্িছ।'

রাসূেলর  অনুমিত  পাওয়ার  পর  িহসান  তার  কিবতা  শুরু  কেরন।  তার  কিবতার  মূল  বক্তব্য  িছেলা  এ  রকম:
'গািদর িদবেস মহানবী েডেক বলেলন সব মুসলমানেক

বেলােতা,েতামােদর মওলা ও নবী েক?
সমস্বের  এেলা  উত্তর-েতামার  রবই  আমােদর  মওলা,তুিমই  নবী  িন:সন্েদেহ।  েতামার  কথার  বরেখলাপ  করেব  না  েকউ  এ

জগেত।
রাসূল বলেলন-েহ আলী ,আমার পের তুিমই হেব সৃষ্িটকূেলর েনতা, জািতেক েদেব িনর্েদশনা।

আিম যােদর েনতা আলীও তােদরই েনতা। আমার িনর্েদশ সবার প্রিত-সবার েভতর থােক েযন আলী-প্রীিত।
েখাদা,েতামার কােছ আর্িজ আমার

আলী যােদর ভােলাবাসা, তুিমও তােদর ভােলােবেসা
যারা তােক শত্রু ভােব,তুিমও তােদর শত্রু হইও। '



 
গািদের খুেমর ঘটনা মানব ইিতহােস নিজরিবহীন। ইিতহােস এ ধরেনর ঘটনা আর দ্িবতীয়িট ঘেটিন। গািদের খুেমর ঘটনা
মুসিলম জািতর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও িশক্ষণীয়। গািদের খুেম রাসূল েয ভাষণ িদেয়িছেলন, তা েমেন চলেল

িবভ্রান্ত হওয়ার আশংকা অেনকাংেশ কেম যায়।
রাসূল (সা.)-র ওফােতর পর শান্ত মুসিলম সমাজ যােত ক্ষমতা িনেয় দ্বন্দ্েব জিড়েয় না পেড় এবং স্বার্থান্েবষীরা
ওই েশাকাবহ ঘটনােক যােত অপব্যবহার করেত না পাের েসজন্য রাসূল (সা.)-েক এ দািয়ত্ব েদয়া হয় েয, িতিন যােত তার
পরবর্তী েনতার নাম েঘাষণা কেরন।  রাসূেল েখাদা িবদায় হজ্েবর পর এক সমােবেশ  আলী(আ.)েক তাঁর স্থলািভিষক্ত

েঘাষণা কেরন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলী (আ.) সম্পর্েক বেলনঃ

এ হেলা আমার ভাই, আর আমার পের আমার ওয়াসী এবং .ي وَ خَليِفَتيِ مِنْ بَعْدِي، فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أطَِيعُوه ِهَذَا أخَِي وَ وَص
খলীফা। তার িনর্েদেশর প্রিত কর্ণপাত কেরা এবং তার আনুগত্য কেরা।

(তারীেখ তাবারী ২:৩৩১;  মাআিলমুত তানযীল ৪:২৭৯;  আল  কািমল িফত তারীখ ২:৬৩,  শারেহ নাহজুল বালাগা – ইবেন আিবল
হাদীদ ১৩:২১১; কানযুল উম্মাল ১৩:১৩১)

**রাসূলুল্লাহ  (সাঃ)  বেলেছনঃ  "আিম  আর  আলী  একই  বৃক্ষ  েথেক,  আর  অন্েযরা  (মানুষ)  িবিভন্ন  বৃক্ষ  েথেক"।  (আল
মানািকব-ইবেন মাগােযলী ৪০০/৫৩; কানযুল উম্মাল ১১;৬০৮/৩২৯৪৩; আল েফরেদৗস ১;৪৪/১০৯, মাজমাউল যাওয়ােয়দ ৯;১০০।)

**রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বেলেছনঃ "তুিম আমা েথেক আর আিম েতামা েথেক"। ( সিহহ বুখারী ৪:২২, ৫:৮৭; সুনােন িতরিমযী
৫:৬৩৫/৩৭১৬; মাসািবহুস সুন্নাহ ৪:১৭২/৪৭৬৫ ও ১৮৬/১০৪৮; তারীেখ বাগদাদ ৪:১৪০)।

**রাসূলুল্লাহ  (সাঃ)  বেলেছনঃ  িনশ্চয়  আলী  আমা  েথেক  আর  আিম  আলী  েথেক  ।  আর  েস  আমার  পের  সকল  মুিমেনর  েনতা"।
(খাসােয়েস  েনসায়ী  ২৩;  মুসনােদ  আহমাদ  ৪:৪৩৮;  আল  মু'জামুল  কাবীর-তাবরানী  ১৮:১২৮/২৬৫;  িহল্িলয়াতুল  আউিলয়া

৬:২৯৬)।

**নবী কিরম (সাঃ) এরশাদ কেরেছন, " আল্লাহ্র কসম যাহার হস্েত আমার জীবন, েয ব্যাক্িত আমার আহেল বাইতেক শত্রু
মেন করেব েস জাহান্নামী'' । (সাওয়ােয়েক েমাহেরকা, পৃঃ-১০৪; আরজাহুল মাতােলব, পৃঃ-৪১৮)।

হযরত আলী (আঃ) েথেক বর্িণত, িযিন বীজ হেত চারা গজান ও আত্মা সৃষ্িট কেরন, েসই আল্লাহ্র কসম, িনশ্চয়ই আল্লাহর
রাসূল (সাঃ) আমােক প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন েয, প্রকৃত মুমীন ছাড়া আমােক েকউ ভালবাসেব না এবং মুনািফকগণ ছাড়া
েকউ আমার প্রিত ঘৃণা প্রদর্শন করেব না । রাসূেলর (সাঃ) সাহাবাগন ইমাম আলী (আঃ) এর প্রিত ভালবাসা অথবা ঘৃণা
দ্বারা েকান েলােকর ইমান ও িনফাক পেরাখ করেতন । আবু যার িগফারী (রাঃ), আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবেন
মাসউদ (রাঃ),  জােবর ইবেন  আবদুল্লাহ (রাঃ),  হেত  বর্ণীত েয,  আমরা  সাহাবাগন আলী  ইবেন  আিব  তািলেবর প্রিত ঘৃণা
দ্বারা মুনািফকেদর খুঁেজ েবর করতাম। (সিহহ মুসিলম, ১ম খণ্ড, পৃঃ-৬০ িমশর প্িরন্ট;  আশারা েমাবাশশারা, পৃঃ-



১৯৭,  এমদািদয়া লাইঃ;  সহী মুসিলম, ১ম খণ্ড, হাঃ-১৪৪  ইসঃ ফাঃ বাঃ; মুসনােদ হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ-৮৪; সুনােন
নাসাঈ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ-১১৫  িমশর প্িরন্ট; সিহহ িতরিমিজ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ-১১৫ (িমশর); ইবেন মাজাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ-৫৫

(িমশর); হযরত আলী, পৃঃ-১৪, এমদািদয়া লাইঃ)।
**রাসূল (সা.) বেলেছন: আিম জ্ঞােনর নগরী, আলী েসই নগরীর প্রেবশদ্বার, েয েকউ জ্ঞােনর সন্ধান কের েস েযন েসই
দ্বার  িদেয়  প্রেবশ  কের  ।  (সহীহ  বুখারী,  ৭ম  খণ্ড,  পৃঃ-৬৩১;  সহীহ  মুসিলম,  ১ম  খণ্ড,  পৃঃ-২৩;  আল  েবদায়া  ওয়ান
েনহায়া, ইয়ানাবীউল মুয়াদ্দাত, তাফসীের তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ-১৭১। তাফসীের দুরের মানসুর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ-৩৭৯;
আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী তাঁর িলসান গ্রন্েথ উক্ত হাদীেসর ব্যাখ্যায় বেলন,  '  এই হাদীেসর বহুিবধ সুত্র
রেয়েছ, হােকম তাঁর মুস্তাদারাক গ্রন্েথ তা বর্ণনা কেরেছন । িতিন এ ব্যাপাের তাঁর রায় েপশ করেত িগেয় বেলন এ
হাদীসিট িবশুদ্ধ ।' প্রসঙ্গত উল্েলখ্য েয, আব্দুল েহাসাইন আহমদ আল আিমনী আন নাজাফী, তাঁর আল গাদীর গ্রন্েথ
উক্ত হাদীেসর বরননাকারীেদর একিট তািলকা িদেয়েছন যােদর সংখ্যা হচ্েছ, ১৪৩ জন। আল গাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ-৬১-

৭৭)।

**রাসূল (সাঃ) বেলেছন, প্রত্েযক নবীরই একজন উত্তরসুরী থােক, আর "আমার উত্তরসুরী হচ্েছ, আলী ইবেন আবু তািলব।"
(আরজাহুল মাতােলব, পৃঃ-৪৬; তািরেখ বাগদাদ,  ১১তম খণ্ড, পৃঃ-১৭৩; মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ-৫০, কানজুল উম্মাল,
৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ-১৫৮; ইয়ানাবীউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ-১৩৩, তািরেখ ইবেন আশাকীর শাফায়ী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ-৫; শাওয়ােহদুত

তানিজল, ২য় খণ্ড, পৃঃ-২২৩)।
**হযরত  আবু  হুরাইরা,  হযরত  সালমান  ফারসী  েথেক  বর্ণনা  কেরেছন,  হযরত  সালমান  ফারসী  বেলন,  "  ইয়া  রাসূল  (সাঃ)
আল্লাহ্ েয নবীেকই প্েররন কেরেছন, তাঁেকই বেল িদেয়েছন েয, েক তাঁর উত্তরসুরী হেব । তেব িক আল্লাহ্ আপনােকও
বেলেছন  েয,  েক  আপনার  উত্তরসুরী  হেব  ?  "  নবী  কিরম  (সাঃ)  বলেলন,  "  আমার  উত্তরসুরী,  আলী  ইবন  আবু  তািলব  হেব।"

(শারেহ েবাখারী ইবেন হাজার আসকালানী, খণ্ড-১৮, পৃঃ-১০৫)।

**রাসূল (সাঃ) আলী েক উদ্েদশ্য কের বেলন েয, এ হেলা আমার ভাই আর আমার পের আমার উত্তরসুরী এবং েতামােদর খিলফা,
তাঁর িনর্েদেশর প্রিত কর্ণপাত কেরা এবং তাঁর আনুগত্য কেরা ।(তািরেখ তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ-৩৩১; শারাহ নাহজুল
বালাগা,  ১৩তম  খণ্ড,  পৃঃ-২১১  (ইবেন  হাদীদ),  আল  কািমল  িফত  তািরখ,  ২য়  খণ্ড,  পৃঃ-৬৩;  কানজুল  উম্মাল,  ১৩তম  খণ্ড,

পৃঃ-১৩১; মায়ািলমুত তানিযল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ-২৭৯ ।

**হযরত  আবু  সাইদ  খুদরী  (রা:)  হেত  বর্িণত,  রাসূেল  পাক  সাল্লাল্লাহু  আলাইেহ  ওয়া  আেলহী  ওয়া  সাল্লাম  ইরশাদ
কেরন- মান আবগাদানা আহিলল বাইিত ফা হুয়া মৃনািফকুন । অর্থাৎ- যারা আহেল বাইেতর সােথ িবদ্েবষ রােখ তারা েতা
কপট,  মুনািফক  ।(  ফাযািয়লুস  সাহাবা  :  ইমাম  আহমদ  ইবেন  হাম্বল,  ২য়  খন্ড:৬৬১,  হািদস-১১২৬;  মুিহব্েব  তাবারী  :
যখােয়রুল  উকবা  ,  পৃষ্টা-৫১;  তাফসীের  আদ-দুররুল  মুনসুর  :  আল্লামা  সুয়ুতী,  ৭ম:৩৪৯;  েশত্ব  মুক্তা  নবী  তনয়া

ফােতমাতুয  েযাহরা  :  শােয়খুল  ইসলাম  ড:  তােহর  আল  কােদরী,  পািকস্তান,  পৃষ্টা-৪৪)

**হযরত িযরর (রা:) হেত বর্িনত, হযরত আলী (আ:) বেলেছন; আমার িনকট উম্মী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইেহ ওয়া আেলহী ওয়া
সাল্লােমর অঙ্গীকার হচ্েছ- েকবল মুিমনই েতামােক ভালবাসেব আর মুনািফকই েতামার প্রিত শত্রুতা েপাষণ করেব।



(সুনােন নাসাঈ, ৪র্থ খণ্ড, হািদস নং-৫০১৭, ইসলািমক ফাঃ বাঃ)

**হুজুর পাক(সা.) বেলেছন-
“েয ব্যক্িত আলীেক গালী িদল, েস রাসূল (সাঃ) েক ই গািল িদল”। (বুখারী, িতরিমিজ, িমশকাত ৫৮৪২ নং হািদস)

“আলী েক যারা মহব্বত কের তারা মুিমন”। (আহামদ িতরিমযী, িমশকাত ১১ তম খন্ড ১৫৬ পৃ:)

“আলী এর প্রিত মহব্বত কের যারা তারা মুিমন, যারা না কের তারা মুনািফক”। (িমশকাত ১১তম খণ্ড, পৃ: ১৫৬)
'আলহামদুল্িলল্লািয জায়ালনা িমনাল মুতামাস্িসিকনা িবিবলায়ািত আিমিরল মুিমিনন।'

অর্থাত- আিমরুল মুেমিমন হজরত আলী (আ.)-এর েনতৃত্েবর প্রিত অঙ্গীকারাবদ্ধ িহেসেব সৃষ্িট করার জন্য আল্লাহর
প্রশংসা করিছ।

 


